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হযরত আবু যার িগফারী (রা.)  বেলন :  একবার রাসূল (সা.)  আলীেক ডাকার জন্েয আমােক পাঠান। আলীর গৃেহ এেস তাঁেক
ডাকেল েকউ আমার ডােক সাড়া িদল না। তখন হস্তচািলত যাতাকলিট িনেজ িনেজই ঘুরিছল িকন্তু এর পার্শ্েব েকউ িছল
না। আবােরা আলীেক আহবান করলাম। আলী ঘেরর বাইের আসেলন। আিম তাঁেক নবী (সা.)-এর কথা বলেল িতিন রাসূল (সা.)-এর
সােথ  েদখা  করার  জন্েয  যাত্রা  করেলন।  িতিন  নবী  (সা.)-এর  কােছ  েপৗঁছেল  নবী  (সা.)  তাঁর  সােথ  িবস্তািরত
কেথাপকথন করেলন এবং এমন িকছু বলেলন যা আিম বুঝেত পারলাম না। তাই মহানবী (সা.)-এর কােছ প্রশ্ন করলাম : “েহ
আল্লাহর  রাসূল  (সা.)!  আলীর  গৃেহর  হস্তচািলত  যাঁতাকলিট  েদেখ  আিম  িবস্মেয়  হতবাক  হেয়  িগেয়িছ।  যাঁতাকলিট

?িকভােব  িনেজ  িনেজই  ঘুরিছল  অথচ  এর  পার্শ্েব   েকউ  িছল  না

মহানবী (সা.) বেলন : আমার কন্যা ফােতমা এমন একজন রমণী যার অন্তর ও সর্বাঙ্গেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহেক আল্লাহ্
ঈমান ও ইয়ািকেন পূর্ণ কেরেছন। আল্লাহ্ ফােতমার অক্ষমতা ও ৈদিহক দূর্বলতার ব্যাপাের অবিহত। তাই িতিন তাঁর
জীবন  পিরচালনার  ক্েষত্ের  গােয়বীভােব  সাহায্য  কের  থােকন।  তুিম  িক  জান  না  আল্লাহর  এমন  অেনক  েফেরশতা  আেছন
যারা  মুহাম্মদ  (সা.)-  এর  বংশেক  সাহায্য  করার  জন্েয  দািয়ত্বপ্রাপ্ত।  (িবহারুল  আনওয়ার,৪৩তম  খণ্ড,পৃ.  ২৯।  এ

(েরওয়ােয়েতর অনুরূপ তেব সামান্য পার্থক্যসহ ‘মানািকেব শাহের আশুব’-এর ৩ম খণ্ড,পৃ. ১১৬-এ উল্েলখ আেছ।


